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(শহীদ জাকির মুসা (AZ) ২০১৯ সালের শুরুতে এই লিখিত সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন। জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহ এর 
শাহাদাতের এক বছর পরে নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দ পত্রিকাতে এই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হচ্ছে) 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল RA আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 
শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 
নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ শ্রদ্ধেয় ভাই! আমাদেরকে কাশ্মীর জিহাদ সম্পর্কে কিছু বলুন ইনশাআল্লাহ ı 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান। সকল প্রশংসা 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার জন্য। দোয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি 


“কাশ্মীর জিহাদ’ বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন জিহাদি আন্দোলনের একটি ৷ কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, শিশান হল বিশ্বের প্রাচীনতম জিহাদি 
ময়দান। ফ্রন্টের হিসেবে কাশ্মীর অন্যান্য ফ্রন্টের চেয়ে আলাদা । এটি আলাদা হওয়ার কারণ হলো এখানে মুজাহিদিনদের থাকার 
কোন নিরাপদ জায়গা নেই। তাই তাদের সর্বদা গেরিলা কৌশল এবং কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আর সবচেয়ে 
কষ্টের বিষয় হলো - মুজাহিদিনদের সাহায্যের জন্য কেবলমাত্র একটি দেশ (পাকিস্তান) রয়েছে। এই দেশটি যখনই চায় সহায়তা 
করে এবং যখনই চায় সহায়তা বন্ধ করে দেয়। এ কারণে অনেক সময় আমাদের কুরবানিগুলো বিফল হয়ে যায়। আমাদের 
লক্ষ্য ঠিক রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় । 


যখনই আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করি, তখন-ই পাকিস্তান থেকে আমাদের সরবরাহের লাইন কেটে ফেলা হয়। 
এর ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনী আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ জন্যে আমাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে কাশ্মীর জিহাদকে ব্যক্তিগত 
বা জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করার এসকল হস্তক্ষেপসমূহ থেকে মুক্ত করতে হবে। 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ কাশ্মীরের জিহাদি আন্দোলন কবে থেকে শুরু হয়েছে? 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ ‘কাশ্মীর জিহাদ’ শুরু হয়েছিল প্রায় wo বছর আগে ১৯৮৯ সালে । তবে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত 
হয়েছিল ভারত বিভক্ত হওয়ারও অনেক আগে - ১৯৩১ সালে। ইসলামের স্বার্থে এখানকার হিন্দু রাজার একটি সেনাবাহিনীর 
হাতে বাইশ মুসলমানকে শহীদ হতে হয়। এরপরে, অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত সক্ষমতা অর্জনের জন্য সাধ্যমত 
জিহাদে অবদান রাখেন ইনশাআল্লাহ কাশ্মীরে ইসলামী সংবিধান প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই জিহাদ অব্যাহত থাকবে। 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ কাশ্মীর জিহাদকে সাধারণত “স্বাধীনতা আন্দোলন’ বা ‘পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে প্রক্সি যুদ্ধ 
হিসাবে দেখা হয়। এই মতামত কি সঠিক? 


শহীদ জাকির মুসা রহিমানুল্লাহঃ একেবারেই না। যেমনটি আমি আগেই বলেছি, কাশ্মীরের ‘জিহাদি আন্দোলন’ পাকিস্তান ও 
ভারত উভয়ের প্রতিষ্ঠার চেয়েও অনেক পুরনো | আমাদের তথাকথিত “সহায়তাকারীরা' আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও এই 
‘জিহাদ’ কাশ্মীরের মুসলিম জনতা ও মুহাজির মুজাহিদিনের রক্তের বদৌলতে অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলছে। আমাদের জিহাদ 
বরাবরই কাশ্মীরকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র, অর্থাৎ দারুল ইসলাম হিসাবে গড়ে তোলার জন্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের 
প্রচেষ্টার মূলকথা হল - এই ‘দখলদার’ ভারতের পরাজয়। 


আনসার গাযওয়াতুল-হিন্দ গঠনের পেছনের মূল প্রেরণা ছিল - মুজাহিদিন এবং যুবকদেরকে ভালো করে অনুধাবন করানো যে, 
কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও তাদের জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যুবকদের মধ্যে 
এই শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি যে - জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও ব্যক্তি, সংস্থা বা দেশের প্রয়োজন হয় না। এই 
জিহাদ তো এ সকল যুবকদের মাধ্যমেই চলতে থাকবে যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী। আর এই জিহাদ যে কারোর সাহায্য 
ছাড়াই আল্লাহ্‌ তা'য়ালা অব্যাহত রাখবেন ইনশাআল্লাহ। 


এ মহান আদর্শ ও সত্যের কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ‘হয়তো শরিয়াহ নয়তো শাহাদাত’ - এই ল্লোগান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
এই শ্লোগানের মধ্যেই জিহাদের সঠিক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। 


আমাদের লক্ষ্য হল - সমস্ত প্রতিমাদের সাথে যুদ্ধ Fal চাই সেগুলো হিন্দুদের দেবতাদের আকৃতিতে হোক বা নামসর্বস্ব 
মুসলমানদের কোন বাতিল মতবাদের মোড়কে হোক । 


—— ee” 


টি 


আমাদের বার্তাটি হল - জিহাদকে কারও দাসত্ব ও স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। উম্মতের বিজয় ও সম্মান ফিরিয়ে 
আনার একমাত্র তলোয়ার বা পথ হল জিহাদ ı তাই উম্মাহের স্বার্থেই আমরা আমাদের জিহাদ চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ ı 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ আপনি এবং আপনার মুজাহিদ সাথীরা কীভাবে ভারতের সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন? 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ হিন্দুরা একটি কাপুরুষোচিত জাতি৷ কাপুরুষতা তাদের অন্তরে বাসা বেধেছে। ভারতের বিরুদ্ধে 
জিহাদে এতটা সময় নেওয়ার কারণ হল - পূর্ববর্তী মুজাহিদিনগণের অনেকেই এমন ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করেছিলেন যারা 
মুজাহিদিনদের সাহায্য ও দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিলেন না। 


এখন সময় বদলেছে। যারা এই জিহাদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, মুজাহিদিনরা তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে 
পেরেছে। সামনে “কাশ্মীর জিহাদ’ এ সকল বিশ্বাসঘাতকদের থেকে মুক্ত থাকবে। আর আমরা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের 
উপযুক্ত সময়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি তাহলে ভারতের পরাজয় খুব সহজ। 


ভারত একটি বড় দেশ এবং এটিই তার বৃহত্তম দুর্বলতা । কাশ্মীর জিহাদ যদি এগিয়ে যায় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়ে তবে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তারা কখনও এতগুলি TTS নিজেকে রক্ষা 
করতে পারবে না। আর তারা যদি তা করতে চায় তবে তাদের নিজস্ব অর্থনীতির বোঝার চাপেই তারা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ ৷ 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল Ra আপনার জিহাদি যাত্রায় সবচেয়ে কঠিন সময়টি কোনটি ছিল? আপনি কীভাবে এই কঠিন সময় 
পার করেছেন এবং আপনি কীভাবে এ থেকে বেরিয়ে এসেছেন? 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ পূর্ববর্তী দলটি ছেড়ে চলে আসার সময়টা আমার জন্য অনেক কঠিন একটা সময় ছিল। আমার 
অনেক সহকর্মী সে সময় আমার সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করেছিলেন এবং তারা আমার আগে বেড়ে আমার সাথে অংশগ্রহণের জন্য 
প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পরে তাদের বেশিরভাগই তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং অন্যান্যদের নির্দেশে আমার থেকে দূরে চলে 
যান। তবে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আমি হতাশ হইনি এবং আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম । আমি স্থির করেছিলাম যে আমার 
জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত এ পথে দৃঢ়তার সাথে চলতে থাকব, এমনকি যদি আমাকে একাকী চলতে হয় তবুও। আল্লাহর 
শুকরিয়া, অবশেষে অনেকেই সত্যের এই কাফেলার যাত্রী হয়ে উঠেছেন। সামনে এই কাফেলাটি শুধু এগিয়েই যেতে থাকবে 
এবং আর কখনও থামবে না, ইনশা আল্লাহ্‌। 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ আমরা শুনেছি গত বছরের ডিসেম্বরে একটি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আপনার ডেপুটিসহ চার থেকে 
পাঁচ জন মুজাহিদ সাথী শহীদ হয়েছিল? 

শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ হ্যাঁ, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন, আমিন। 

তারা সবাই বিনীত ও আন্তরিক সাথী ছিল। যখনই তারা “হয়তো শরিয়াহ্‌ নয়তো শাহাদাত’ এর স্লোগান শুনেন তখনই তা গ্রহণ 
করেছিলেন। সেসময় আমাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র খুবই কম ছিল। তা সত্তেও, তারা আমাদের সাথে এসেছিলেন। এই সাথী 
ভাইদের মধ্যে রেহান খান রহিমাহুল্লাহ এর কথা বলতেই হয়। এই ভাই কাশ্মীরের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি যুবকের কাছে জিহাদ 
ফি-সাবীলিল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছিলেন। আমার জানামতে তিনি ছিলেন মুজাহিদিনদের অন্যতম 
একজন ৷ আল্লাহ তাদের জিহাদি প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমিন। 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ আমাদেরকে আপনার জিহাদি জীবন সম্পর্কে কিছু বলবেন? 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ আমি শৈশব থেকেই জিহাদের জমিনে বড় হয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ শৈশব থেকেই 
মুজাহিদিনদের পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দিয়েছেন। আমি বেশ কয়েকবার মুজাহিদিনদের 
দলে যোগদানের চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। 

আমি যখন নবম শ্রেণিতে পড়ি তখন আমার বাবা আমাকে একটি নতুন সেল ফোন কিনে দেন। আমি এটি বিক্রি করে, এ টাকা 
একজন ব্যক্তির হাতে দিয়েছিলাম - যিনি মুজাহিদিনদের সাথে যোগাযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে এটি প্রতারণা হিসাবে 
প্রমাণিত হয়েছিল। পরবর্তীতে, আমার কলেজের দিনগুলিতে আমি মুজাহিদিনদের সাথে যুক্ত হই এবং ২০১৩ সালে গাজী 


—— ee” 


টি — 


সরফরাজ রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে আমি মুজাহিদদের কাতারে যোগ দেই। ভাই গাজী সরফরাজ রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতের 
পর বুরহান ওয়ানি রহিমাহুল্লাহ নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত তিনি আমার আমির ছিলেন। 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ মুজাহিদ বুরহান ওয়ানির শাহাদাত কাশ্মীরে জাগরণের উম্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। আল্লাহ তায়ালা 
তাঁকে লোকদের মধ্যে খুব-ই জনপ্রিয় করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর সাথে আপনার সময় সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন কি? 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ আমি বুরহান ওয়ানি রহিমাহুল্লাহ এর সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি (আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর 
শাহাদাতকে কবুল করুন)। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। এই হল সেই বুরহান ওয়ানি রহিমান্ুল্লাহ যিনি 
একটি নতুন সংগঠন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি একটি স্বাধীন জিহাদ চালু করতে চেয়েছিলেন যা অন্য 
কোন দেশের হস্তক্ষেপ বা ব্যক্তির স্বার্থ আদায়ের উপায় হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে এবং যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর 
শরিয়াহ কার্যকর করা শাহাদাতের ঠিক দশ দিন আগে বুরহান ওয়ানি রহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন লোকদেরকে একটি বার্তা দিয়েছিলেন 
যে, তারা শেষ পর্যন্ত একটি নতুন সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এবং কাশ্মীর জিহাদকে মুক্ত ও 
শক্তিশালী করার জন্য তাঁর মহান চেষ্টাকে কবুল করুন, আমিন। 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ আনসার গাযওয়াতুল-হিন্দ সম্পর্কে কিছু বলুন? 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ আনসার গাযওয়াতুল-হিন্দ কাশ্মীরের অন্যান্য বিদ্যমান দলগুলিতে কেবল নতুন একটি 
সংযোজন নয়। হ্যাঁ, এটি সত্য যে এটি একটি দল। তবে এর চেয়ে বড় কথা হল - এটি একটি বার্তা। 


আনসার গাযওয়াতুল-হিন্দ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল মুজাহিদিন এবং যুবকদেরকে একথা বোঝানো যে - সবচেয়ে কঠিন 
পরিস্থিতিতেও নিজেদেরকে দৃঢ় রাখা, অস্ত্র অর্জন করা এবং লড়াই করা HSA জিহাদ কোন ব্যক্তি, দল বা দেশের উপর 
নির্ভরশীল না। জিহাদ কোন ব্যক্তি, দল বা দেশ দ্বারা পরিচালিত হয় না। জিহাদ পরিচালিত হয় এ সকল যুবকদের দ্বারা যারা 
আল্লাহর ওয়াদায় পূর্ণ আস্থাশীল চাই কেউ এটাকে সমর্থন করুক বা না করুক। 


আনসার গাযওয়াতুল-হিন্দ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হল - জিহাদের দিকে RAE আহ্বান ও সত্য বাণী প্রচার করা। আমরা সমস্ত 
মিথ্যার জবানিকা টানতে চাই। এই মিথ্যা হিন্দুত্ববাদের চেহারাতেই আত্মপ্রকাশ করুক বা বাহ্যতঃ মুসলিমের পোষাকে আচ্ছাদিত 
হোক - যে রূপেই প্রকাশিত হোক আমরা সেটা শেষ করতে চাই। আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা হল, কারও স্বার্থে জিহাদকে শৃঙ্খলিত 
করা যাবে না এবং মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া এঁতিহ্য ও সম্মান ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় হল জিহাদ। 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ আপনার সংগ্রাম ও জিহাদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী? এই জিহাদ কি কাশ্মীরকে ভারতীয় দখল 
থেকে মুক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? 

শহীদ জাকির মুসা রহিমানুল্লাহঃ আমাদের লক্ষ্য হল কাশ্মীরকে ভারতীয় হিন্দু কাফেরদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে এটিকে 
দারুল ইসলামে পরিণত করা। সেই সাথে পুনরায় ভারতকে বিজয় করা এবং তাকে দারুল ইসলামে পরিণত করা। আমাদের 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে উপরোল্লিখিত বিষয় সমূহ অর্জনের একমাত্র উপায় - আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা। 

আমরা আমাদের জিহাদকে সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে চলমান গ্লোবাল জিহাদের অংশ হিসাবে বিবেচনা করি এবং আমরা 
এটিকে বিশ্বব্যাপী জিহাদি আন্দোলনের অন্যতম অংশ হিসাবে বিবেচনা করি। এই (কুফুরী ও অত্যাচারী) ব্যবস্থাকে পরিবর্তন ও 
মানবসৃষ্ট সকল সীমানাকে নির্মূল করে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন-নবুওয়াহকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ অন্য কোন অঞ্চল থেকে আরব বা আফগান মুজাহিদিনরা কি আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারে? 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ বিশ্বের যে কোন অঞ্চল থেকে যে কোন মুজাহিদ আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন এবং 
ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চলমান এই মহান জিহাদের অংশীদার হতে পারেন। কাশ্মীরের মুসলমানরা সর্বদা মুহাজির 
মুজাহিদিনদের জন্য তাদের অন্তরকে CYS রেখেছেন এবং ইনশাআল্লাহ্‌ ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ এই মুহূর্তে আপনার সাথে যুক্ত মুজাহিদিনের সংখ্যা কত? 
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শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ আল্লাহর শুকরিয়া, দিন দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে। এবং আরও বেশি সংখ্যক লোক আমাদের 
(ম্যাসেজ) বার্তাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন। এটাও আমাদের জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের লক্ষ্য কেবল সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা নয়। মরুভূমিতে এবং পাহাড়ে লড়াইরত সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে যেমন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি 
জিহাদি দলগুলোর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পরিবর্তন হয়। আমাদের বর্তমান অগ্রাধিকার হল - মানুষের কাছে 
জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহ্‌ বা আল্লাহর রাহে লড়াইয়ের ম্যাসেজ বা বার্তা পৌঁছে দেওয়া। তাদের কাছে এমন এক জিহাদের বার্তা 
পৌঁছানো - যা বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে কাজ করে 
যাবে। 

আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হল, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই বার্তাটি সমস্ত সুস্থ অন্তরের অধিকারী লোকদের 
কাছে পৌঁছে দেওয়া। আমরা এখানে এমন একটি নব-জাগরণ তৈরি করতে চাই - যেখানে প্রতিটি যুবক, এমনকি প্রবীণরাও 
ইসলামের স্বার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। তাদের ইসলামের জন্য মুশরিকদের হত্যা করতে সক্ষম ও 
বলিয়ান হওয়া উচিত। 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ মুজাহিদিনদের প্রতি আপনার বিশেষ কোন বার্তা আছে কী? 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ আমি সকল মুজাহিদিনদের কাছে কাশ্মীরে অবস্থানরত তাদের ভাইদের জন্য দুয়া চাই। আল্লাহর 
শুকরিয়া যে, বর্তমানে তারা সবচেয়ে কঠিন জিহাদে লিপ্ত আছেন। কাশ্মীরি মুসলিমরাও বিশ্বজুড়ে মুজাহিদিনদের বিজয় ও 
আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরতের জন্য দুয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। 

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা - আপনারা একনিষ্ঠতা ও সততার সাথে ইসলামের উপর দৃঢ় থাকুন। মুসলিম উম্মাহ ও 
মুসলমানদের বেদনা অনুভব করুন। বাহ্যিক ব্যর্থতা দ্বারা নিরুৎসাহিত বা নিরাশ হবেন না। ছোট ছোট সাফল্য দেখে আপনার 
"উদ্দেশ্য"কে ভুলে যাবেন না। ধৈর্য ধারণ করুন এবং অধ্যবসায় এর সাথে কাজ করুন। জিহাদের অভিজ্ঞ নেতাদের বুদ্ধিমান 
কথা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন | 


নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দঃ প্রিয় ভাই জাকির মুসা! আমাদেরকে আপনার বিশেষ সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য অনেক অনেক 
ধন্যবাদ! 


শহীদ জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহঃ আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। 


KAKAKAKAAKAKAAKK 


